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: রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া আেলিহ ওয়া সাল্লাম বেলেছন

صلوا كما رأيتموني أصلي

েতামরা আমােক েযভােব সালাত আদায় করেত েদখেল েসভােব সালাত আদায় কর।” (বুখারী -১ম খণ্ড হা:-৬৩১,আল-মাদানী“
(প্রকাশনী

আজ  পর্যন্ত  েকান  হাদীস  বা  ইিতহাস  গ্রন্েথ  পাওয়া  যায়িন  েয  নবী  (সা.)  জামাতবদ্ধ  হেয়  তারাবীর  নামাজ  আদায়
কেরেছন  বা  করার  েকান  িনর্েদশ  িদেয়েছন।

মুলতঃ  জামায়াতবদ্ধ  হেয়  'তারাবী  নামায'আদােয়র  ব্যাপারিট   দ্িবতীয়  খিলফা  হযরত  উমেরর  (রা.)  ব্যাক্িতগত  মত
(ইজিতহাদ_ “independent reasoning”) আর তাই আহেল সুন্নােতর গ্রন্থসমূেহ এেক ‘িবদ’আেত হাসানাহ’ বা ‘সূন্দর

িবদ’আত’ বেল উল্েলখ করা হেয়েছ।

আর িবদ’আত হচ্েছ ওই সমস্ত মত,বস্তু বা কর্মপ্রনালী যার অনুরূপ েকানিকছু রাসূল (সা) এর যুেগ বর্তমান িছেলানা
বা  িছেলা  বেল  সর্বসম্মত  েকােনা  প্রমান  পাওয়া  যায়না।  মূলতঃ  ‘তারাবী’  বলেত  েকােনা  নামােজর  নাম  ও  হাদীস
গ্রন্েথ  পাওয়া  যায়না।  তারাবী  শব্দ  িট,  'তারািবহাতুন'  শব্েদর  বহুবচন,এর  মূল  ধাতু  ‘রাহাতুন’  অর্থঃ  আরাম  বা
িবশ্রাম। এই নামায অিত দীর্ঘ সময় ধের আদায় করা হয়। তেব প্রিত চার রাকাত আদােয়র পর সংক্িষপ্ত সমেয়র জন্য

িবশ্রােমর উদ্েদশ্েয বসা হয়। তাই এেক তারাবীহ্ বা আরামদায়ক নামায বলা হয়।

আসেল এটা হযরত ওমেরর (রা.)সুন্নাত ।  এটা  নবীর (সা.)যুেগ েতা িছলইনা হযরত আবু বকেরর (রা.)যুেগ এমনিক ওমেরর
(রা.)শাসনামেলর প্রথম িদেকও িছল না। রমজান মােসর এই নামােযর স্বপক্েষ েকারআন হাদীস ও ইিতহােস েকান দলীল েনই
।  রাসূর  (সা.)এর  আমেলর  িবরুদ্েধ  তার  কথা  দলীল  হেত  পাের  না।  আল্লাহর  িকতাব,রাসূেলর  সুন্নাত,সাহাবীেদর  কথা
এবং মুসলমানেদর ইজমা দ্বারা প্রমািণত েয,কারও কথা রাসূেলর সুন্নােতর সমান হেত পাের না। েস যত বড়ই েহাক না

েকন? কারও কথা েটেন এেন রাসূেলর সুন্নােতর িবরুদ্েধ দাড় করা যােব না। ইমাম শােফই (র.) বেলনঃ

أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد

মুসলমানেদর সর্বসম্মিতক্রেম কারও কােছ রাসূেলর সুন্নাত সুস্পষ্ট হেয় যাওযার পর তা েছেড় িদেয় অন্েযর কথা
গ্রহণ করা জােয়য নয়। ‘সুন্নাত'হেলা রাসূল (স) এর বাস্তব কর্মনীিত,আর 'হাদীস'বলেত রাসূল (স.) এর কাজ ছাড়াও কথা

ও সমর্থন বুঝায়।
যারা  নবীর  (সা.)  উম্মত  তারা  নবীর  সুন্নাত  অনুসরণ  করেব  এটাই  েতা  প্রত্েযকটা  ধর্মপ্রাণ  মুসলমােনর  আবশ্যক

কর্তব্য ।



িনম্েন প্রিসদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থ েথেক কেয়ক িট হাদীস উল্েলখ করিছঃ

১) ‘’একিদন রমজােন রাসুলুল্লাহ(সা) গভীর রােত গৃহ েথেক েবর হেয় মসিজেদ নামাজ আদায় কেরন, িকছুসংখক পুরুষ)
তাঁর (সা) িপছেন নামাজ আদায় কেরন। সকােল েলােকরা এ সম্পর্েক আেলাচনা কেরন, ফেল দ্িবতীয় রােত েলােকরা আেরা
অিধক  সংখ্যায়  সমেবত  হন।  িতিন(সা)  সালাত  আদায়  কেরন  এবং  েলােকরা  তাঁর  (সা)  সঙ্েগ  সালাত  আদায়  কেরন।  সকােল
তাঁরা এ িবষেয় আলাপ আেলাচনা কেরন। তৃতীয় রােত মসিজেদ মুসল্িলর সংখ্যা আেরা েবেড় যায়। এরপর রাসুল(সা) েবর
হেয় সালাত আদায় কেরন এবং েলােকরাও তাঁর সঙ্েগ সালাত আদায় কেরন। চতুর্থ রােত মসিজেদ মুসল্িলর (সংখ্যা এেতা
েবশী হেলা েয) সংকুলান হেলানা, িকন্তু রাসুল(সা) (ওই সময়) আর েবর না হেয় ফযেরর নামােজর জন্য েবিড়েয় আসেলন
এবং  নামাজ  েশেষ  েলাকেদর  িদেক  িফের  প্রথেম  তাওহীদ  ও  িরসালােতর  সাক্ষ্য  েদওয়ার  পর  বলেলনঃ  ‘েশান,  েতামােদর
গতরােতর অবস্থান আমার অজানা িছেলানা, িকন্তু আিম এ নামাজ েতামােদর উপর ফরয হেয় যাবার আশংকা কেরিছ িবধায় েবর
হইিন।  েকননা  েতামরা  তা  আদায়  করেত  অপারগ  হেয়  পড়েত।  রাসুল(সা)  এর  ওফাত  হেলা  আর  এই  ব্যাপার  িট  এভােবই  েথেক

যায়।‘’
[সুত্রঃ বুখাির, ইসলামী ফাউন্েডশন বাংলােদশ, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংসকরন, হাদীস নম্বর- ১৮৮৫, পৃষ্ঠা-২৯২।]

(১) ‘‘ইবেন িশহাব (যুহির) (রঃ) বেলন, ‘’রাসুলুল্লাহ(সা)-এর ওফােতর পরও তারািবর অবস্থা এরুপ ই িছেলা। আবু বকর
িসদ্িদক(রা)-এর িখলাফত কােল এবং উমর ইবেন খাত্তাব(রা) এর িখলাফেতর প্রথম িদেকও (তারািবর) অবস্থা অনুরুপ ই

িছেলা’’
[সুত্র-মুয়াত্তা,  ইমাম  মািলক(রঃ),  ইসলািমক  ফাউন্েডশন  বাংলােদশ,  প্রথম  খন্ড,  পঞ্চম  সংস্করন,  রমযােনর  নামাজ

অধ্যায়, হািদস নম্বর-২, পৃষ্ঠা-১৭০।]

(৩) ‘‘আব্দুর রহমান ইবেন আব্িদল কািরয়্যু (রঃ) বেলেছনঃ ‘আিম মােহ রমজােন উমর ইবেন খাত্তাব (রাঃ) এর সিহত
মসিজেদ  গমন  কিরয়ািছ,  েসখােন  িগয়া  েদিখ  েলাকজন  িবিভন্য  দেল  িবভক্ত।  েকউ  একা  নামায  পিড়েতেছন।  আবার  েকউবা
নামায পিড়েতেছন, িকন্তু তাঁর ইমামিতেত একদল েলাক ও নামায আদায় কিরেতেছন। এই দৃশ্য েদিখয়া উমর(রাঃ) বিলেলনঃ
‘আিম মেন কির েয, কতইনা ভােলা হইত যিদ এই মুসল্িলগন েক একজন ক্বারীর সিহত একত্র কিরয়া েদওয়া হইত।‘ অতঃপর িতিন
উবাই  ইবেন  কা’ব  (রা)  –এর ইমামিতেত  একত্র  কিরয়া  িদেলন।‘  আব্দুর  রহমা  বেলনঃ  ‘দ্িবতীয়  রােতও  আিম  তাহার  সিহত
মসিজেদ গমন কিরলাম। তখন েলাকজন তাহােদর ক্বারীর ইক্িতদায় নামায পিড়েতিছেলন। উমর (রা) ইহা অবেলাকন কিরয়া

বিলেলনঃ ‘ইহা অিত চমৎকার িবদ;আত বা নতূন পদ্বিত।‘’
[সুত্রঃ বুখাির, ইসলািমক ফাউন্েডশন বাংলােদশ, তৃতীয় খন্ড, পঞ্চম সংস্করন, ১৮৮৩ নম্বর হাদীস, পৃষ্ঠা নম্বর-
২৯২।  মুয়াত্তা,  ইমাম  মািলক(র),  ইসলািমক  ফাউন্েডশন  বাংলােদশ,  প্রথম  খন্ড,  পঞ্চম  সংস্করন,  রমজােনর  নামায

[অধ্যায়,  হাদীস  নম্বর-৩।

মানবজািতর  সর্বশ্েরষ্ঠ  িশক্ষক  িবশ্বনবী  (সা.)  বেলেছন,েয  এই  মােস  নফল  নামাজ  আদায়  করেব  আল্লাহ  তােক
জাহান্নােমর  আগুন  েথেক  মুক্িত  েদেবন,েয  একিট  ফরজ  নামাজ  আদায়  করেব  তােক  অন্য  মােসর  সত্তুরিট  ফরজ  নামাজ

আদােয়র সওয়াব দান করেবন ৷



এ পিবত্র মােস অবশ্যই আমােদরেক েবশী েবশী ইবাদত বান্েদগী করেত হেব তাই বেল এমন েকান পদ্ধিতেত নয় যা নবী
িনেজও কেরনিন বা করেতও বেলনিন।

িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পিবত্র রমজােনর ফিজলত,গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেত িগেয় বেলেছন,পিবত্র
রমজান মাস দয়া,কল্যাণ ও ক্ষমার মাস ৷ এ মাস মহান আল্লাহর কােছ শ্েরষ্ঠ মাস ৷ এ মােসর িদনগুেলা সবেচেয় েসরা
িদন,এর রাতগুেলা শ্েরষ্ঠ রাত এবং এর প্রিতিট মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান ৷রহমত বরকত ও  মাগিফরােতর মাস তথা
পিবত্র রমজান মােস আল্লাহর দস্তরখান আমােদর জন্েয উন্মুক্ত ৷ িতিন েতামােদরেক এ মােস সম্মািনত কেরেছন। এ
মােস েতামােদর প্রিতিট িনঃশ্বাস মহান আল্লাহর গুণগান বা িজিকেরর সমতুল্য;এ মােস েতামােদর ঘুম প্রার্থনার
সমতুল্য,এ মােস েতামােদর সৎকাজ এবং প্রার্থনা বা েদায়াগুেলা কবুল করা হেব ৷ তাই মহান আল্লাহর কােছ আন্তিরক
ও  পিবত্র  িচত্েত  প্রার্থনা  কেরা  েয,িতিন  েযন  েতামােদরেক  েরাজা  রাখার  এবং  েকারআন  েতলাওয়ােতর  েতৗিফক  দান
কেরন ৷গুনাহর জন্েয অনুতপ্ত হও ও তওবা কর এবং নামােজর সময় েমানাজােতর জন্েয হাত উপের েতােলা,কারণ নামােজর
সময় েদায়া কবুেলর শ্েরষ্ঠ সময়,এ সময় মহান আল্লাহ তাঁর বান্দােদর িদেক রহমেতর দৃষ্িটেত তাকান,এ সময় েকউ তাঁর
কােছ িকছু চাইেল িতিন তা দান কেরন,েকউ তাঁেক ডাকেল িতিন জবাব েদন,েকউ কাকুিত-িমনিত করেল তার কাকুিত িমনিত

,িতিন গ্রহণ কেরন ৷েকননা পিবত্র েকারআেন সুরা গািফেরর ৫৯ নম্বর আয়ােত িতিন িনেজই বেলেছন

ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لَكُمْ  إنِ الذِنَ يَسَْكْبرُِ‌ونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِر‌ِنَ

েতামরা আমােক ডাক,আিম েতামােদর ডােক সাড়া েদেবা,িনশ্চয় যারা আমার আমার ইবাদত হেত িবমুখ,তারা লাঞ্িচত হেয়
জাহান্নােম প্রেবশ করেব৷"#আল-হাসানাইন

 


